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ৈচন্িতক-আদর্িশক  ও  আচরণগত  এবং  তার  গুণগত  ও  মানগত  অবস্থা  িবেবচনায়  েকারআন  মজীদ  মানুষেক  িবিভন্ন  পিরচেয়
উল্েলখ কেরেছ। েকারআন মজীেদর িবিভন্ন আয়ােত এ িবষেয় আেলাকপাত করা হেয়েছ।

আমরা সাধারণতঃ মেন কির েয, েকারআন মজীেদ মানুষেদরেক মুসলমান, কােফর ও মুনািফক্ব এই িতন পিরচেয় পিরিচত করা
হেয়েছ। এ হচ্েছ এক িবেশষ িবেবচনার পিরিচিত; েকারআন মজীেদ অন্যান্য িবেবচনায় মানুষেদরেক আেরা িবিভন্ন ভােগ

ও উপিবভােগ িবভক্ত িহেসেব পিরিচত করা হেয়েছ।

বর্তমােন আমরা “ইসলাম” ও “মুসলমান” বলেত েয পািরভািষক অর্থ বুেঝ থািক তা হচ্েছ শব্দ দু’িটর শ্রুিতিভত্িতক
প্রথম তাৎপর্য অর্থাৎ বহুল প্রচলেনর কারেণ শব্দ দু’িট েশানার সােথ সােথ অন্য েকােনা িনদর্শন বা ব্যাখ্যা
ছাড়াই আমােদর মস্িতষ্েক েয অর্থ ফুেট ওেঠ। তেব এ অর্থ শব্দ দু’িটর না ব্যুৎপত্িতগত অর্থ, না একমাত্র অর্থ,
বরং  আিভধািনক  ও  পািরভািষক  িদক  েথেক  শব্দ  দু’িটর  আেরা  অর্থ  আেছ  এবং  েকারআন  মজীেদ  িবিভন্ন  প্রসঙ্েগ  তা

িবিভন্ন  অর্েথ  ব্যবহৃত  হেয়েছ।

এ প্রসঙ্েগ সংক্েষেপ বলা েযেত পাের েয, “ইসলাম” শব্েদর অর্থ সাধারণতঃ ‘শান্িত’ করা হয় এবং বলা হয় েয, ‘ইসলাম
শান্িতর ধর্ম’।  িকন্তু যিদও ইসলােমর ফল হচ্েছ ‘শান্িত’,  িকন্তু “ইসলাম”  মােন ‘শান্িত’  নয়,  বরং “ইসলাম”  মােন
‘আত্মসমর্পণ’  অর্থাৎ  জীবন  ও  জগেতর  িপছেন  িনিহত  ইন্দ্িরয়াতীত  মহাজ্ঞানময়  উৎস  আল্লাহ্  তা‘আলার  কােছ
আত্মসমর্পণ। আর েযেহতু অশান্িতর কারণ সমস্ত রকেমর অভাব, স্বার্থপরতা ও দুর্বলতা েথেক িতিন প্রমুক্ত েসেহতু
একমাত্র তাঁর কােছ আত্মসমর্পণ ও তাঁর িবিধিবধান েমেন চলার মাধ্যেমই অশান্িতর অবসান ঘটা ও স্থায়ী শান্িত

প্রিতষ্িঠত হওয়া সম্ভব।

এখােন আেরা উল্েলখ্য েয, ইসলাম অন্যান্য ধর্েমর ন্যায় েকােনা ধর্ম নয় অর্থাৎ অন্যান্য ধর্ম েয অর্েথ ‘ধর্ম’
েস  অর্েথ  ইসলাম  আেদৗ  েকােনা  ধর্ম  নয়  এবং  এ  কারেণ  ‘ইসলাম’-এর  নামকরেণর  িভত্িতও  অন্যান্য  ধর্েমর  নামকরেণর
িভত্িত  েথেক  সম্পূর্ণ  স্বতন্ত্র।  অন্যান্য  ধর্েমর  নামকরণ  হেয়েছ  িবিভন্ন  ব্যক্িত,  েগাষ্ঠী  বা  ভূখণ্েডর
নােম,  েযমন  :  ইয়াহূদার  নােম  ইয়াহূদী  ধর্ম,  যীশূ  খৃস্ট  [হযরত  ‘ঈসা  (‘আঃ)]-এর  নােম  খৃস্ট  ধর্ম,  বুদ্েধর  নােম
েবৗদ্ধ ধর্ম, ‘িহন্দ্’ [ভারত]-এর অিধবাসীেদর ধর্ম িহন্দু ধর্ম ইত্যািদ। িকন্তু ‘ইসলাম’-এর নামকরণ হেয়েছ এর
তাৎপর্েযর  িভত্িতেত  অর্থাৎ  জীবন  ও  জগেতর  স্রষ্টা  অপিরহার্য  সত্তার  কােছ  আত্মসমর্পণই  হচ্েছ  ‘ইসলাম’  এবং
যারাই তা কেরেছ তারাই ‘মুসিলম’, েস জন্য সংশ্িলষ্ট েলােকরা স্বীয় জীবনাদর্শ ও িনেজেদর জন্য ‘ইসলাম’ ও ‘মুসিলম’
পিরভাষা  ব্যবহার  করুক  বা  না-ই  করুক।  অন্যিদেক  েকউ  যিদ  স্বীয়  চলার  পথ  ও  িনেজেদর  জন্য  এ  দু’িট  পিরভাষা
ব্যবহার কেরও িকন্তু িচন্তা ও কর্েম সৃষ্িটকর্তার কােছ আত্মসমর্পণ না কের তাহেল প্রকৃত পক্েষ তােদর চলার

পথ ‘ইসলাম’ নয় এবং তারা ‘মুসিলম’ নয়।

বর্তমােন  ‘ইসলাম’  ও  ‘মুসিলম’  শব্দ  দু’িট  উচ্চারেণর  সােথ  সােথ  আমােদর  মস্িতষ্েক  েয  তাৎপর্য  প্রিতফিলত  হয়



েকারআন মজীেদ শব্দ দু’িটর ব্যবহার এ তাৎপর্েযর মধ্েয সীিমত নয়। েকারআন মজীেদ হযরত ইবরাহীম (‘আঃ), ইসমা‘ঈল্
(‘আঃ), ইসহাক্ব্ (‘আঃ) ও তাঁেদর বংশধরেদর জন্য ‘মুসিলম’ শব্দ ব্যহার করা হেয়েছ (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ১২৮ ও
১৩৩)। তাছাড়া হযরত ইবরাহীম্ (‘আঃ) তাঁর অনুসারী সহ তৎকালীন ও পরবর্তীকালীন িনর্িবেশেষ তাওহীদবাদীেদর জন্য
‘স্রষ্টার  কােছ  আত্মসমর্িপত  জনেগাষ্ঠী’  (মুসিলমূন্)  নামকরণ  কেরন  (সূরাহ্  আল্-হাজ্ব্  :  ৭৮),  যিদও
পরবর্তীকােল  এ  ধারার  েলাকেদর  মধ্য  েথেক  অেনেক  ‘স্রষ্টার  কােছ  আত্মসমর্পণ’-এর  মূল  পথ  েথেক  িবচ্যুত  হেয়

িনেজেদর  জন্য  ‘ইয়াহূদী’  ও  ‘খৃস্টান’  নাম  গ্রহণ  কেরেছ।

ওপেরর  আেলাচনা  েথেক  সুস্পষ্ট  েয,  েকারআন  মজীেদর  দৃষ্িটেত  আহেল  নাজাত  বা  মুক্িতপ্রাপ্িতর  অিধকারী
জনেগাষ্ঠী  েকবল  বর্তমােন  প্রচিলত  ‘মুসিলম’  পিরভাষার  আওতাভুক্ত  েলােকরা  নয়,  বরং  েকারআন  মজীেদ  শব্দিটর  েয
ব্যাপক অর্থ িভত্িতক ব্যবহার হেয়েছ তার আওতাভুক্ত েলােকরা অর্থাৎ প্রথম মানুষ হযরত আদম (‘আঃ) েথেক শুরু কের
যারাই প্রকৃত অর্েথ একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলার কােছ (তা তােদর কােছ তাঁর নাম ‘আল্লাহ্’ না হেয় অন্য িকছু হেলও)
আত্মসমর্পণ কেরেছ ও করেব তারাই প্রকৃত মুসিলম (তা তারা িনেজেদর জন্য ‘মুসিলম’  শব্দ ব্যবহার করুক বা না-ই

করুক) এবং তারাই আহেল নাজাত। এ িবষয়িট েকারআন মজীেদর একািধক আয়ােত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্েলখ করা হেয়েছ।

: আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ কেরন

ابئِِنَ مَنْ آمَنَ باِللهِ وَالَْوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالحًِا فَلَهُمْ أجَْرهُُمْ عِنْدَ ربَهِمْ صَارَى وَالصنَ هَادُوا وَالنِذنَ آمَنُوا وَالِذال ِإن
وَلا خَوْفٌ عَلَْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزنَوُنَ.

িনঃসন্েদেহ যারা ঈমান এেনেছ (এই নবীর প্রিত) এবং যারা ইয়াহূদী, খৃস্টান্ ও ছ্বােবয়ী তােদর মধ্য েথেক েয-ই“ 
আল্লাহ্ ও পরকােলর প্রিত ঈমান েপাষণ কের এবং যথাযথ কর্ম সম্পাদন কের তােদর জন্য তােদর রেবর কােছ পুরষ্কার

(রেয়েছ; তােদর েকােনা ভেয়র কারণ েনই এবং তারা দুঃিখত হেব না।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ৬২

এ  আয়াত  েথেক  সুস্পষ্ট  েয,  নাজাত  পাওয়ার  জন্য  শর্ত  হচ্েছ  তাওহীদ  ও  আেখরােত  ঈমান  এবং  যথাযথ  আমল।  এখােন
লক্ষণীয়  েয,  ইয়াহূদী,  খৃস্টান্  ও  ছ্বােবয়ীেদর  নাজাত  লােভর  জন্য  রাসূেল  আকরাম  হযরত  মুহাম্মাদ  (ছ্বাঃ)-এর
ওপর ঈমান আনার শর্ত আেরাপ করা হয় িন। অবশ্য অেনেক বেলন েয, এ আয়ােত তাঁর নবুওয়াত লােভর পূর্ববর্তী ইয়াহূদী,
খৃস্টান্  ও  ছ্বােবয়ীেদর  কথা  বলা  হেয়েছ।  িকন্তু  তাঁেদর  এ  ধারণা  িঠক  নয়।  কারণ,  এ  আয়াত  হযরত  রাসূেল  আকরাম

(ছ্বাঃ)-এর ওপর নািযল হেয়েছ।

এখােন প্রসঙ্গতঃ উল্েলখ্য েয, উপেরাক্ত আয়ােত ইয়াহূদী, খৃস্টান্ ও ছ্বােবয়ীেদর কথা বলা হেলও এর বক্তব্েযর
প্রেযাজ্যতা েকবল এ িতন ধর্েমর অনুসারীেদর জন্য প্রেযাজ্য নয়, বরং যারাই তাওহীদ ও আেখরােত ঈমান েপাষণ কের

এবং যথাযথ আমল সম্পাদন কের তারাই আহেল নাজাত।

এ প্রসঙ্েগ আেরা স্মর্তব্য েয, প্রকৃত অর্েথ ঈমান ও যথাযথ আমল না থাকেল ‘মুসলমান’ নামধারী মাত্রই েযমন আহেল
নাজাত নয় েতমিন তাওহীদ ও আেখরােত ঈমান এবং যথাযথ আমল না থাকেল েকােনা ইয়াহূদী, খৃস্টান্ ও ছ্বােবয়ী-ও নাজাত
লাভ করেব না। িবেশষ কের তােদর মধ্েয অেনেকই তাওহীদবাদী নয়, েযমন : ত্িরত্ববাদী খৃস্টানরা। আল্লাহ্ তা‘আলা

: এরশাদ কেরন



وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكَِابِ لَكَانَ خَْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأكَْثرَهُُمُ الْفَاسِقُونَ.

আর আহেল িকতাব্ যিদ (এ নবীর প্রিত) ঈমান আনেতা তাহেল তা তােদর জন্য কল্যাণকর হেতা। বস্তুতঃ তােদর মধ্েয“ 
(ঈমানদারও রেয়েছ, তেব তােদর অিধকাংশই ফােসক্ব্ (পাপাচারী)।” (সূরাহ্ আােল ‘ইমরান্ : ১১০

এ আয়ােত “তােদর মধ্েয ঈমানদারও রেয়েছ” কথািটর দ্বারা েসই স্বল্পসংখ্যক তাওহীদবাদী ও যথাযথ আমেলর অিধকারী
আহেল িকতােবর কথা বলা হেয়েছ যােদর কােছ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর নবুওয়ােতর িবষয়িট হুজ্জাত্ পূর্ণ হওয়ার
পর্যােয় সুস্পষ্ট হয় িন িবধায় তারা তাঁর প্রিত ঈমান আেন িন। অেনেক অবশ্য মেন কেরন েয, এখােন “তােদর মধ্েয
ঈমানদারও রেয়েছ” বলেত আহেল িকতােবর মধ্েয যারা হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর প্রিত ঈমান এেনিছেলন তাঁেদর
কথা বুঝােনা হেয়েছ। িকন্তু এ ধারণা িঠক নয়। কারণ,  নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর প্রিত ঈমান আনয়ন করার পর আর কাউেক
আহেল িকতােবর মধ্যকার ঈমানদার বেল উল্েলেখর মােন হয় না, িঠক েযভােব মুশিরকেদর মধ্য েথেক ঈমান আনয়নকারীেদর

সম্পর্েক বলা িঠক হেব না েয, “তােদর মধ্েয ঈমানদারও রেয়েছ”।

এ প্রসঙ্েগ আেরা েযাগ করা েযেত পাের েয, েকারআন মজীেদ অন্যত্র েয ইয়াহূদী ও খৃস্টানেদর সােথ বন্ধুত্ব করেত
িনেষধ  করা  হেয়েছ  তা  িশরক  ও  পাপাচাের  িনমজ্িজত  ইয়াহূদী  ও  খৃস্টানেদর  সম্পর্েকই  বলা  হেয়েছ  তােদর  মধ্যকার

তাওহীদ ও আেখরােত ঈমানদার ও যথাযথ আমল সম্পাদনকারীেদর সম্পর্েক নয়।

প্রশ্ন হচ্েছ এ আয়ােত ইয়াহূদী, খৃস্টান্ ও ছ্বােবয়ীেদর নাজাত লােভর জন্য হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ওপর
ঈমান আনার শর্ত আেরাপ করা হয় িন েকন? কারণ, তাওহীদ ও আেখরােত ঈমান এবং েমৗিলক ভােলা-মন্েদর জ্ঞান মানুেষর
মধ্েয  সহজাতভােব  সম্ভাবনা  আকাের  িনিহত  রাখা  হেয়েছ  -  যা  তার  িবচারবুদ্িধর  িবকােশর  সােথ  সােথ  তার  মধ্েয
িবকিশত হেত থােক এবং েস সাবােলগ্ব্ হওয়ার সােথ সােথ তার মধ্েয তা ন্যূনতম প্রেয়াজনীয় মাত্রায় িবকাশ লাভ

কের।

: আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ কেরন

وَفِي الأرْضِ آيَاتٌ للِْمُوقِنِنَ وَفِي أنَْفُسِكُمْ أفََلا تبُْصِروُنَ.

আর  পৃিথবীর  মধ্েয  এবং  েতামােদর  িনেজেদর  মধ্েযও  প্রত্যয়ীেদর  জন্য  (আল্লাহ্  তা‘আলার)  িনদর্শন  রেয়েছ;  তেব“
(েতামরা িক অন্তর্দৃষ্িট দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছা না?” (সূরাহ্ আয্-যাির‘আাত্ : ২০-২১

এ েথেক সুস্পষ্ট েয, মানুেষর িবচারবুদ্িধর ন্যূনতম প্রেয়াজনীয় মাত্রায় িবকাশ হওয়ার পর জীবন ও জগত সম্পর্েক
িচন্তা  কের  েস  েমাটামুিটভােব  তাওহীেদ  উপনীত  হয়  এবং  সৃষ্িটকর্তার  সােথ  স্বীয়  সম্পর্ক  ও  তাঁর  কােছ  স্বীয়
দায়বদ্ধতা  অনুভব  কের  এবং  এ  েথেক  েস  মৃত্যুর  পের  সৃষ্িটকর্তা  কর্তৃক  তােক  পুনঃসৃষ্িট  ও  জবাবিদিহতার
ব্যাপােরও প্রত্যেয় উপনীত হয়। আর েস বােলগ্ব্ হওয়ার পের তার এতদ্সম্পর্িকত িবচারবুদ্িধজাত জ্ঞান ন্যূনতম
মাত্রায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। (এ সম্পর্েক আিম আমার জীবন িজজ্ঞাসা গ্রন্েথ িবচারবুদ্িধর আেলােক িবস্তািরত

(আেলাচনা কের িবষয়িট প্রমাণ কেরিছ।

: আর কর্েমর ভােলা-মন্দ সম্পর্িকত ন্যূনতম জ্ঞান সম্পর্েক আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ কেরন



اهَا فَألَْهَمَهَا فُجُورهََا وََقْوَاهَا. وَنفَْسٍ وَمَا سَو

আর  শপথ  েসই  ব্যক্িতসত্তার  এবং  যা  িতিন  িঠকঠাক  (ভারসাম্যপূর্ণ)  কেরেছন,  আর  এরপর  তােত  তার  পাপসমূহ  ও“  
(তাক্ব্ওয়া  (-এর  জ্ঞান)  ইলহাম্  কের  িদেয়েছন।”  (সূরাহ্  আশ্-শামস  :  ৭-৮

িকন্তু ওয়াহী ও নবুওয়ােতর জ্ঞান এ পর্যােয়র নয়। অর্থাৎ মানুেষর িবচারবুদ্িধ সৃষ্িটকর্তার পক্ষ েথেক সহজাত
ও  িবচারবুদ্িধজাত  পথিনর্েদশ  ছাড়াও  আেরা  পথিনর্েদশ  ও  পথিনর্েদেশর  বাহেকর  প্রেয়াজনীয়তা  অনুভব  করেলও
কার্যতঃ  পথিনর্েদশ  ও  পথিনর্েদশকেক  খুঁেজ  পাবার  বা  িচনেত  পারার  িবষয়িট  এভােব  সহজাত  নয়  এবং  এ  ব্যাপাের
িবচারবুদ্িধর অনুসন্ধান তার পেথ িবরাজমান িবিভন্ন বাধার কারেণ সফল না-ও হেত পাের তথা েস প্রকৃত পথিনর্েদশ
ও  পথিনর্েদশেকর  সন্ধান  না-ও  েপেত  পাের  এবং  সন্ধান  েপেলও  িবিভন্ন  প্রিতবন্ধকতার  কারেণ  তার  পক্েষ  এ
ব্যাপাের প্রত্যেয় উপনীত হওয়া সম্ভব না-ও হেত পাের - পািরভািষকভােব যােক হুজ্জাত্ পূর্ণ হওয়া ও না-হওয়া

বলা হেয় থােক।

কােরা  জন্য  যিদ  ওয়াহী  ও  নবুওয়ােতর  ব্যাপাের  হুজ্জাত  পূর্ণ  না  হয়  তাহেল  িবচারবুদ্িধর  রায়  অনুযায়ী  এ
ব্যাপাের তার েকােনা দািয়ত্ব থাকেত পাের না। আর আল্লাহ্ তা‘আলাও এ ব্যাপাের তােক পাকড়াও করেবন না। কারণ,

: িতিন এরশাদ কেরেছন

لا يُكَلفُ اللهُ نفَْسًا إلاِ وُسْعَهَا

(আল্লাহ্ েকােনা ব্যক্িতর ওপর তার সাধ্েযর অতীত দািয়ত্ব েদন না।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ২৮৬“

এ েথেক সুস্পষ্ট হেয় যাচ্েছ েয, েকন আল্লাহ্ তা‘আলা নাজাত পাওয়ার জন্য হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর ওপর ঈমান
আনােক অপিরহার্য শর্ত কেরন িন। অবশ্য কােরা জন্য যিদ তাঁর নবুওয়াত্ ও েকারআন মজীেদর আল্লাহর িকতাব্ হওয়ার
ব্যাপাের  হুজ্জাত্  পূর্ণ  হয়  িকন্তু  এ  সত্ত্েবও  েস  ঈমান  না  আেন  তাহেল  সুস্পষ্ট  েয,  েস  েকােনা  না  েকােনা

ধরেনর পার্িথব স্বার্েথর কারেণ েনফাক্েবর আশ্রয় িনেয়েছ, সুতরাং েস আহেল নাজাত নয়।

আমরা আেলাচনার শুরুেত বেলিছ েয, ইসলাম আেদৗ েকােনা ধর্ম নয়, ওপেরর আেলাচনা েথেক তা-ই প্রমাণ হয়। কারণ, অন্য
েয েকােনা ধর্মই একমাত্র ঐ ধর্েমর অনুসারণকারীেক আহেল নাজাত বেল দাবী কের, অন্য েকােনা ধর্েমর অনুসারীেক
আহেল  নাজাত  বেল  স্বীকার  কের  না।  িকন্তু  একমাত্র  ইসলাম  এ  সঙ্কীর্ণতার  উর্েধ  এবং  েকউ  ‘ইসলাম’  ও  ‘মুসলমান’
পিরভাষার পিরিচিত ব্যবহার করুক বা না-ই করুক তাওহীদ ও আেখরােত ঈমান এবং যথাযথ আমল সম্পাদনকারীেক, এমনিক েয
েকােনা নবীর ওপর ঈমানদার নয়, বরং েকবল সহজাত ও িবচারবুদ্িধর জ্ঞান অনুযায়ী করণীয় কাজগুেলা সম্পাদন কের ও

বর্জনীয় কাজগুেলা বর্জন কের তােকই আহেল নাজাত বেল স্বীকার কের।

এবার আমরা িভন্ন এক দৃষ্িটেকাণ েথেক িবষয়িটর ওপর আেলাকপাত করেবা। তা হচ্েছ, েকারআন মজীদ িনেজেক পথিনর্েদশ
িহেসেব পিরিচত কিরেয়েছ, তেব এ-ও স্মরণ কিরেয় িদেয়েছ েয, েকারআন েথেক সকেলই পথিনর্েদশ পােব না। শুধু তা-ই নয়,
িবস্ময়কর ব্যাপার হেলা এই েয, েকারআন মজীদ বেলেছ েয, তা অেনক েলাকেক িবভ্রান্তও কের। এটা িবস্ময়কর এ কারেণ
েয,  অন্য  েকােনা  ধর্মগ্রন্থই  িনেজেক  িবভ্রান্তকারী  বেল  পিরিচত  কের  িন।  প্রশ্ন  হচ্েছ,  েকারআন  কা’েদরেক



?িবভ্রান্ত  কের

: আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ কেরন

ا الذِنَ َهِمْ وَأمَمِنْ رب هُ الْحَقَنَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أنِذا ال َلا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأمََي أنَْ يَضْربَِ مَِْهَ لا يَسْتحالل ِإن
كَفَروُا فَيَقُولُونَ مَاذَا أرَاَدَ اللهُ بهَِذَا مََلا يُضِل بهِِ كَثِراً وََهْدِي بهِِ كَثِراً وَمَا يُضِل بهِِ إلاِ الْفَاسِقِنَ.

 

িনঃসন্েদেহ আল্লাহ্ মশার ও তার পের তদুর্ধ িকছুর উপমা প্রদান করেত লজ্জােবাধ কেরন না। অতঃপর, যারা ঈমান“
এেনেছ  তারা  েতা  জােন  েয,  এ  হচ্েছ  তােদর  রেবর  পক্ষ  েথেক  আগত  সত্য,  িকন্তু  যারা  কােফর  হেয়েছ  (সত্যেক
প্রত্যাখ্যান কেরেছ) তারা বেল : “এ উপমা দ্বারা আল্লাহ্ কী বুঝােত েচেয়েছন!?” (প্রকৃত পক্েষ) িতিন এর দ্বারা
অেনকেক  পথভ্রষ্ট  কেরন  এবং  এর  দ্বারা  অেনকেক  পথপ্রদর্শন  কেরন;  আর  িতিন  এর  দ্বারা  েকবল  ফােসক্ব্

((পাপাচারী)েদর  ব্যতীত  কাউেক  পথভ্রষ্ট  কেরন  না।”  (সূরাহ্  আল্-বাক্বারাহ্  :  ২৬

বস্তুতঃ জন্িডেসর েরাগী েযমন সাদােক হলুদ রেঙর েদখেত পায় িঠক একইভােব পাপাচারী ব্যক্িতরা আল্লাহ্ তা‘আলার
নািযলকৃত েহদায়াত েকারআন মজীদ েথেক েকবল িবভ্রান্তই হেয় থােক।

: এবার প্রশ্ন হচ্েছ কা’রা েকারআন েথেক েহদায়াত বা পথিনর্েদশ পায়? এ সম্বন্েধ আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ কেরেছন

ا رزَقَْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالذِنَ لاةَ وَمِم نَ يُؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصِذنَ الِقُابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى للِْمَِذَلكَِ الْك
يُؤْمِنُونَ بمَِا أنُْزلَِ إلَِيْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَبْلكَِ وَباِلآخِرةَِ هُمْ ُوقِنُونَ.

এ  হচ্েছ  েসই  িকতাব্  যােত  সন্েদহজনক  িকছুই  েনই  -  যা  মুত্তাক্বীেদর  জন্য  েহদায়াত  যারা  ইন্দ্িরয়াতীত“  
অস্িতত্েব ঈমান েপাষণ কের এবং ছ্বালাত্ ক্বাএম্ রােখ,  আর  আিম  তােদরেক েয  িরয্ক্ব্ প্রদান কেরিছ তা  েথেক
ব্যয় কের, আর যারা (েহ রাসূল!) আপনার ওপর যা নািযল হেয়েছ এবং আপনার পূর্েব যা নািযল হেয়েছ তােত ঈমান েপাষণ

(কের। আর তারা আেখরােতর ওপের প্রত্যয় (ইয়াক্বীন্) েপাষণ কের।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ২-৪

বেল (نَ آمَنُواِذهَا ال َيَا أ) ”!এখােন লক্ষণীয় িবষয় েয, েকারআন মজীদ বহু আয়ােত “েহ যারা ঈমান এেনেছা!/ েহ ঈমানদারগণ
সম্েবাধন  করেলও  েকারআন  েথেক  যারা  েহদায়াত  লােভ  সক্ষম  তােদর  িববরণ  িদেত  িগেয়  উপেরাদ্ধৃত  আয়াত  সমূেহ
“মু’িমনগণ” বা “ঈমানদারগণ” শব্দ ব্যবহার কের িন,  বরং “মুত্তাক্বী” শব্দ ব্যবহার কেরেছ। “মুত্তাক্বী” মােন
‘েয েবঁেচ থােক’, পািরভািষক অর্েথ েয, চূড়ান্ত ক্ষিত েথেক অর্থাৎ পরকালীন জীবেনর ক্ষিত েথেক েবঁেচ থােক বা এ
জন্য সাধ্যানুযায়ী েচষ্টা কের। এ কারেণ অেনেক শব্দিটর অনুবাদ কেরন ‘সতর্কতা অবলম্বনকারী’ - যা অবশ্য মূল
তাৎপর্েযর েবশ কাছাকািছ। ‘পরেহযগার’  শব্েদও েমাটামুিট একই তাৎপর্য প্রিতফিলত হেয়েছ,  কারণ,  এর মােন হচ্েছ,

এমন ব্যক্িত যা তার ক্ষিতর কারণ হেত পাের েস তা পরেহয অর্থাৎ পিরহার কের চেল।

বলা  বাহুল্য  েয,  এখােন  পািরভািষক  অর্েথ  ‘মু’িমন’  বা  ‘মুসিলম’  বুঝােনা  উদ্েদশ্য  হেল  েস  শব্দই  ব্যবহৃত  হেতা,
‘মুত্তাক্বী’ শব্দ ব্যবহৃত হেতা না। সুতরাং এখােন ‘মুত্তাক্বী’ বলেত ‘মু’িমন’ বা ‘মুসিলম’ বুঝােনা উদ্েদশ্য নয়



যিদও এেত প্রকৃত মু’িমন ও মুসিলম-ও অন্তর্ভুক্ত রেয়েছ।

বলা বাহুল্য েয, এখােন “মুত্তাক্বী” শব্দিট বর্তমােন প্রচিলত পািরভািষক বা সাধারণ্েয প্রচিলত অর্েথ অর্থাৎ
প্রচিলত  অর্েথর  ‘মুসলমানেদর’  মধ্যকার  উত্তম  আমেলর  অিধকারী  ও  গুনাহ্  পিরহারকারী  েলাকেদর  বুঝােনার  জন্য
ব্যবহৃত  হয়  িন।  বরং  এখােন  ‘মুত্তাক্বী’  বলেত  যােদরেক  বুঝােনা  হেয়েছ  স্বয়ং  েকারআন  মজীদ  এ  শব্েদর  পর  পরই

তােদর পিরচয় তুেল ধেরেছ।

উদ্ধৃত আয়াত সমূেহ ‘মুত্তাক্বী’ বলেত একািধক েগাষ্ঠীর কথা উল্েলখ করা হেয়েছ। এেদর মধ্েয প্রথম েগাষ্ঠীিট
ঈমান েপাষণ কের এবং ছ্বালাত্ ক্বাএম্ রােখ ও স্বীয় িরয্ক্ব্ (ــب হচ্েছ : যারা ইন্দ্িরয়াতীত অস্িতত্েব (الْغَيْ
েথেক ব্যয় কের। দ্িবতীয় েগাষ্ঠীিট হচ্েছ তারা যারা হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর ওপর ও তাঁর পূর্েব (আল্লাহর
পক্ষ েথেক) যা িকছু নািযল হেয়েছ তার ওপের ঈমান রােখ। আর এ উভয় েগাষ্ঠীরই অিভন্ন ৈবিশষ্ট্য হচ্েছ এই েয, তারা
আেখরােতর ওপের প্রত্যয় (ইয়াক্বীন্) েপাষণ কের। অবশ্য েকারআন মজীেদর অন্যান্য আয়ােতর আেলােক বুঝা যায় েয,
এেদর  মধ্েয  উপিবভাগও  রেয়েছ।  েযমন  :  দ্িবতীয়  ভাগিটেত  একিট  উপিবভােগ  হচ্েছ  তারা  যারা  হযরত  মুহাম্মাদ
(ছ্বাঃ)-এর  ওপর  যা  নািযল  হেয়েছ  তােত  ঈমান  েপাষণ  কের  না,  িকন্তু  তাঁর  পূর্েব  যা  িকছু  নািযল  হেয়েছ  তার  সব

িকছুেত বা তার েকােনা েকােনািটেত ঈমান েপাষণ কের।

উদ্ধৃত আয়াত সমূেহ প্রথেমাক্ত িবভােগ এমন েলােকরা অন্তর্ভুক্ত যােদর কােছ ওয়াহী ও নবীর পিরচয় েপৗঁেছ িন বা
েপৗঁছেলও  সিঠকভােব  না  েপৗঁছায়  তােদর  কােছ  তা  সত্য  বেল  মেন  হয়  িন,  িকন্তু  তারা  সহজাত  ও  িবচারবুদ্িধজাত
ও আেখরােত  ঈমান েপাষণ কের এবং এ কারেণ তারা তাঁেক (ـــب জ্ঞােনর কারেণ ইন্দ্িরয়াতীত অপিরহার্য সত্তায় (الْغَيْ
ভয়  কের  চেল  ও  তাঁর  সন্তুষ্িট  অর্জেনর  জন্য  েচষ্টা  কের,  আর  তা  কের  সহজাত  ও  িবচারবুদ্িধজাত  ভােলা-মন্েদর
জ্ঞােনর িভত্িতেত আচরণ কের এবং এরই অন্যতম হচ্েছ ছ্বালাত ক্বাএম্ করা ও স্বীয় িরয্ক্ব্ েথেক ব্যয় করা। তেব
এখােন  েয  ছ্বালােতর  কথা  বলা  হেয়েছ  তা  েকারআন  মজীেদ  মুসলমানেদরেক  িবেশষ  পািরভািষক  অর্েথ  েয  ছ্বালাত্
ক্বাএম্  করার  িনর্েদশ  েদয়া  হেয়েছ  তা  েথেক  িভন্ন  তথা  আিভধািনক  অর্েথ  অর্থাৎ  েদা‘আ;  তারা  সৃষ্িটকর্তার
সন্তুষ্িট অর্জেনর জন্য তাঁর উদ্েদেশ েয আেবদন-িনেবদন কের, এমনিক হেত পাের েয, তা েকবল অন্তের, এটাই তােদর
ছ্বালাত্।  অন্যিদেক  িরয্ক্ব্  েথেক  ব্যয়  করার  িবষয়িটও  তােদর  ক্েষত্ের  সহজাত  জ্ঞান  ও  িবচারবুদ্িধজাত
জ্ঞােনর িভত্িতেত অন্যেদর জন্য ব্যয়, িবেশষতঃ দুঃস্থ, অনাথ ও অভাবীেদর জন্য ব্যয় (যিদও এ েথেক িনঃশর্তভােব
‘ব্যয়’  তথা  ‘কার্পণ্য  না  করা’  অর্থও  গ্রহণ  করা  েযেত  পাের)।  অন্যিদেক  ওয়াহী  ও  নবুওয়ােতর  দাও‘আত্  সিঠকভােব
েপৗঁছার  কারেণ  অথবা  জন্মগতভােব  যারা  ওয়াহী  ও  নবুওয়ােত  ঈমানদার  তারাই  দ্িবতীয়  ভােগর  অন্তর্ভুক্ত  এবং
দাও‘আেতর কারেণই েহাক বা জন্মগত িশক্ষার কারেণই েহাক তারা তাওহীদ ও  আেখরােত ঈমানদার। আর তােদর ছ্বালাত্
ক্বাএম,  িরয্ক্ব্  েথেক  ব্যয়  করা  ও  অন্যান্য  করণীয়-বর্জনীয়  সংশ্িলষ্ট  ওয়াহীর  িভত্িতেত  এবং  কতক  ক্েষত্ের

িনর্ধািরত িনয়েম ও আনুষ্ঠািনকতার মাধ্যেম হেয় থােক - যা প্রথেমাক্ত ভােগর েলাকেদর জন্য অপিরহার্য নয়।

এখােন ঈমােনর ক্েষত্ের “আল্লাহ্” শব্দ ব্যবহার না কের “আল্-গ্বায়ব্” শব্দ ব্যবহার েথেক সুস্পষ্ট েয, প্রথম
ভােগর মুত্তাক্বীরা ইন্দ্রয়াতীত স্রষ্টা সত্তায় ঈমান েপাষণ করেলও তাঁর জন্য “আল্লাহ্” নাম ব্যবহার না-ও
করেত পাের, বরং স্বীয় ভাষায় অন্য েকােনা নামও ব্যবহার করেত পাের, এমনিক তাঁেক আেদৗ েকােনা নােম অিভিহত না
কের  েকবল  অন্তের  তাঁর  সম্পর্িকত  ধারণা  েপাষণ  করেত  পাের।  এভােব  েকারআন  মজীদ  “মুত্তাক্বী”র  এক  িবশ্বজনীন



তাৎপর্য উপস্থাপন কেরেছ।

বস্তুতঃ এ  দুই  ধরেনর েলােকরা েযেহতু ইন্দ্িরয়াতীত অপিরহার্য স্রষ্টাসত্তােক ভয়  কের  এবং তাঁর সন্তুষ্িট
কামনা  কের  তার  িভত্িতেত  সহজাত  ও  িবচারবুদ্িধজাত  জ্ঞােনর  আেলােক  করণীয়  ও  বর্জনীয়  িনর্ধারণ  কের  িনেয়
তদনুযায়ী জীবনযাপন ও আচরণ কের েসেহতু িনঃসন্েদেহ এরা সত্যানুসন্ধানী এবং েকারআন মজীদ বলেছ েয, এ দুই ধরেনর
েলােকরাই েকারআন মজীদ েথেক েহদায়াত্ লাভ করেত সক্ষম। এর িবপরীেত,  যারা এ দুই ভােগর েকােনািটেতই েনই,  বরং
পার্িথব লাভালােভর িভত্িতেত উপেরাক্ত িবষয়গুেলােক অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান কেরেছ (যিদও অন্তের সত্য বেল
জােন) তােদর পক্েষ েকারআন মজীদ েথেক েহদায়াত লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ, তারা তােদর সহজাত ও িবচারবুদ্িধজাত
জ্ঞােনর দাবী পিরত্যাগ কেরেছ িবধায় তােদর দৃষ্িটভঙ্িগ িবকৃত হেয় িগেয়েছ,  ফেল তারা েহদায়ােতর উৎস েকারআন

মজীেদ এমন িবকৃত তাৎপর্য েদখেত পায় যা তােদর পথভ্রষ্টতােক আেরা বৃদ্িধ কের েদয়।

 

একিট প্রশ্ন ও তার জবাব

িনেজেক  নাস্িতক  িহেসেব  পিরচয়  প্রদানকারী  জৈনক  েলিখকা  তাঁর  েফসবুক  একাউন্েট  িনম্েনাক্ত  স্ট্যাটাস্
:  েপাস্ট্  কেরেছন

েকান নবজাত িশশুেক যিদ েকান মানবহীন জঙ্গেল েরেখ আসা হয় তাহেল পূর্ণ বয়স্ক হেয় েস েকান্ ধর্ম গ্রহণ করেব?“ 
ইসলাম,  নািক  িহন্দু  ধর্ম,  নািক  খৃস্টান?  েকান  প্রকার  সামািজক  পিরেবেশর  স্পর্শ  ছাড়া  তার  মধ্েয  েয  ধর্মীয়
আচরণ প্রকািশত হেব েসটাই হেব প্রকৃত স্রষ্টা িনর্েদিশত ধর্ম। আর যিদ মানুষ প্রাণী িহেসেব তার মধ্েয শুধু
মানবীয় ৈবিশষ্ট্য ফুেট ওেঠ তাহেল বুঝা যােব েস প্রকৃিত প্রদত্ত biological িবধান দ্বারা পিরচািলত; েসখােন

”কিথত স্রষ্টার েকান হাত েনই। আশা কির আস্িতক ভাইেয়রা েযৗক্িতক উত্তর েদেবন।

জবাব : েলিখকার এ সংক্িষপ্ত স্ট্যাটােস েবশ কেয়কিট ভুল আেছ যা েমােটই উেপক্ষণীয় নয়। িতিন যখন বলেছন, “েসটাই
হেব  প্রকৃত  স্রষ্টা  িনর্েদিশত  ধর্ম”  েসখােন  িতিন  স্রষ্টার  অস্িতত্ব  স্বীকার  কের  িনেয়েছন।  আর  যখন  িতিন
বলেছন, “কিথত স্রষ্টার েকান হাত েনই” তখন দৃশ্যতঃ িতিন স্রষ্টার অস্িতত্ব অস্বীকার করেছন বা তােত সন্েদহ

েপাষণ করেছন। এখােন তাঁর অবস্থান দ্ৈবত না হেয় সুস্পষ্ট হওয়া উিচত িছেলা।

দ্িবতীয়তঃ  িতিন  েয  িবষয়িট  হািযর  কেরেছন  তা  েকােনা  প্রকৃত  ও  বাস্তব  িবষয়  নয়,  বরং  একিট  কাল্পিনক  িবষয়  এবং
সবেচেয় বড় কথা, বাস্তবতার আেলােক তা ত্রুিটপূর্ণ। এখােন িতিন একিট নবজাত িশশুর কথা বেলেছন - যা অবাস্তব।
কারণ, েকােনা জঙ্গেল একিট নবজাত িশশুেক েরেখ এেল (এমনিক েসখােন েকােনা মাংসাশী িহংস্র প্রাণী বা অন্য ধরেনর
েকােনা ক্ষিতকর প্রাণী না থাকেলও) িশশুিট েবঁেচ থাকেত পারেব না। তাঁর উিচত িছেলা খাদ্য-পানীেয়র ব্যবস্থা
এবং শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার ক্ষিত েথেক রক্ষাকরণ সহ িশশুিটেক বাঁচােনার ও তার িনরাপত্তা িবধােনর ব্যবস্থার
উল্েলখ করা। তবু আমরা ধের িনচ্িছ েয, িশশুিটর জন্য এ সব ব্যবস্থা এমনভােব করা হেলা যােত েস বুঝেত না পাের
েয, তারই মেতা মানুষ (যিদও বয়েস বড়) তার জন্য এ সব িকছু কেরেছ। তাছাড়া ধর্মমাত্েররই িবিধ-িবধানসমূেহর একিট
িবরাট অংশ তার পািরবািরক ও সামািজক জীবেনর আচার-আচরেণর সােথ সংশ্িলষ্ট। সুতরাং একিটমাত্র িশশুেক েরেখ এেল



তার দ্বারা ধর্ম সংক্রান্ত পরীক্ষার কাজিট খুবই অসম্পূর্ণ েথেক যােব। তাই কম পক্েষ দু’িট িশশু - একিট পুরুষ
িশশু ও একিট েমেয় িশশু - েরেখ আসার িচন্তা করা উিচত িছেলা।

তৃতীয়তঃ িতিন েয ‘মানবীয় ৈবিশষ্ট্য’ কথািট উল্েলখ কেরেছন তা সম্ভবতঃ অসাবধানতাবশতঃ ব্যবহার কেরেছন। কারণ,
একিট  প্রাণী  িহেসেব  মানুষ  েয  বানেরর  েচেয়  উন্নততর  প্রাণী  তা  তার  ‘মানবীয়’  ৈবিশষ্ট্য  নয়,  বরং  তার  মানবীয়
ৈবিশষ্ট্য হচ্েছ এই েয, েস েকবল সহজাত জ্ঞােনর দ্বারা পিরচািলত হয় না, বরং েস জ্ঞান অর্জন কের ও তদনুযায়ী
চেল,  েস  অনুপস্িথত  িবষয়ািদ  এমনিক  ইন্দ্রয়াতীত  অস্িতত্ব  িনেয়  ভাবেত,  িচন্তা-গেবষণা  করেত  ও  িবতর্ক  করেত
পাের।  েস  কল্পেলােক  নব-উদ্ভাবন  করেত  পাের  এবং  প্রাকৃিতক  বস্তুেত  পিরবর্তন  সাধন  কের  তা  বাস্তবায়ন  করেত
পাের।  েস  স্বীয়  সহজাত  প্রবৃত্িতর  িবরুদ্েধ  িবদ্েরাহ  করেত  পাের,  েযমন  :  চরম  ক্ষুধার  মুহূর্েতও  বাধামুক্ত

খাবার খাওয়া েথেক িবরত থাকেত পাের। আেরা অেনক দৃষ্টান্ত েদয়া চেল।

সুতরাং এটা সন্েদহাতীত েয, মানব িশশু বা মানুষ েকবল biological িবধান দ্বারা পিরচািলত নয়।

চতুর্থতঃ  েলিখকার  এ  পরীক্ষা  অর্থহীন  এ  কারেণ  েয,  মানব  প্রজািতর  প্রথম  মানুষিট  বা  মানুষদ্বয়  িনঃসন্েদেহ
েকােনা  মানব  সমােজর  িশক্ষা  দ্বারা  প্রভািবত  িছেলন  না।  তা  সত্ত্েবও  আমরা  বর্তমােন  মানব  সমােজর  মধ্েয
িবিভন্ন ধরেনর ও পরস্পর িবেরাধী ধর্ম ও মত-পথ েদখেত পাচ্িছ; তা যখন েয অবস্থায়ই উদ্ভূত হেয় থাকুক না েকন,
এেত সন্েদহ েনই েয, তা পদার্েথর িবিধ-িবধান বা বােয়ালিজক্যাল িবিধিবধান েথেক গেড় ওেঠ িন। কারণ, পদার্েথর
গিত  একমুখীন  অর্থাৎ  সর্বাবস্থায়  একই  ক্িরয়ার  ফল  অিভন্ন  হেত  বাধ্য।  িবেশষ  কের  পদার্েথর  েকােনা  ধরেনর
ক্িরয়া-প্রিতক্িরয়া েথেকই িচন্তা, মতপার্থক্য, িবতর্ক, ন্যায়-অন্যায় েবাধ, সািহত্য, িশক্ষা, সংস্কৃিত, ধর্ম
ইত্যািদ গেড় উঠেত পাের না, িবেশষ কের স্রষ্টার অস্িতত্েবর ধারণা গেড় উঠেত পাের না। কারণ, স্রষ্টা যিদ না-ই
থাকেবন তাহেল তা প্রিতক্িরয়া করেত পাের না এবং তার ফেল স্রষ্টার ধারণা গেড় উঠেত পাের না। বােয়ালিজক্যাল
িবিধিবধােনর  ক্েষত্েরও  একই  কথা;  এ  েথেক  উপেরাক্ত  িবষয়গুেলা  এবং  িবচারবুদ্িধ,  নব  নব  জ্ঞান  ও  উদ্ভাবন,

ইত্যািদ  উদ্ভূত  হেত  পাের  না।

যা-ই  েহাক,  স্ট্যাটাসিটেত  এেতা  সব  ত্রুিট  থাকা  সত্ত্েবও  িবচারবুদ্িধর  দৃষ্িটেত  অত্র  িনবন্ধকােরর  জবাব
হচ্েছ এই েয, এ ধরেনর িশশুিটর, িশশুদ্বেয়র বা িশশুেদর মধ্েয িবচারবুদ্িধর িবকােশর সােথ সােথ জীবন ও জগেতর
অন্তরােল িনিহত মহাসত্য সম্পর্েক েয প্রশ্ন জাগ্রত হেব তার ফেল েস বা তারা একজন মহাজ্ঞানময় ও মহাশক্িতধর
অপিরহার্য স্রষ্টাসত্তার অস্িতত্ব ও তাঁর সােথ স্বীয় সম্পর্ক অনুভব করেব এবং িবচারবুদ্িধর িবকােশর আেরকিট
পর্যােয় অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্িতর সােথ সােথ েস বা তারা স্বীয় করণীয় ও বর্জনীেয়র ক্েষত্ের ঔিচত্য ও অেনৗিচত্য
অনুভব করেব। এছাড়া িনেজর মধ্েয আেরা অনুভব করেব েয, েয স্রষ্টাসত্তা তােক সৃষ্িট কেরেছন িতিন তােক মৃত্যুর
পের  পুনরায়  সৃষ্িট  করেতও  সক্ষম,  বরং  েস  স্বীয়  অপূর্ণ  আশা-আকাঙ্ক্ষা  পূরেণর  জন্য  একিট  অনন্ত  জীবন  কামনা
করেব  এবং  অনুভব  করেব  েয,  েয  স্রষ্টা  তার  সমস্ত  প্রেয়াজন  পূরেণর  অগ্িরম  ব্যবস্থা  কের  েরেখেছন  িতিন  তার  এ
আকাঙ্ক্ষাও  পূরণ  করেত  পারেবন,  বরং  করেবন।  এ  কারেণ,  েস  স্বীয়  সহজাত  প্রবণতা  ও  িবচারবুদ্িধর  আেলােক  েয  সব
করণীয় অনুভব করেব েসগুেলা করেব এবং েয সব বর্জনীয় অনুভব করেব েসগুেলা বর্জন করেব। েস আেরা অনুভব করেব েয, েস
সহজাত  প্রবণতার  হােত  বন্দী  নয়,  বরং  তার  রেয়েছ  স্বাধীনতা;  েস  চাইেল  েকােনা  কাজ  করেতও  পাের,  চাইেল  তা  েথেক
িবরতও থাকেত পাের; েস চাইেল েস যা করণীয় মেন কের তা করেতও পাের, না-ও করেত পাের, েতমিন েস যা িকছু বর্জনীয়



মেন কের েস তা বর্জন করেতও পাের, না-ও করেত পাের। এমতাবস্থায় েস সৃষ্িটকর্তার ভেয় ও তাঁর সন্তুষ্িট অর্জেনর
লক্ষ্েয কষ্টকর হেলও স্বীয় ঔিচত্য ও অেনৗিচত্য েবাধ অনুযায়ী চলেত পাের, আবার এ কষ্ট এড়ােনা এবং পার্িথব লাভ
ও প্রবৃত্িতেক পিরতৃপ্ত করার লক্ষ্েয ঔিচত্য ও অেনৗিচত্য েবাধ অনুযায়ী না-ও চলেত পাের, এমনিক তার এ আচরেণর
সপক্েষ িভত্িতহীন যুক্িত উপস্থাপেনর লক্ষ্েয েস স্বয়ং েয সৃষ্িটকর্তার অস্িতত্ব সম্পর্েক িনশ্িচত ধারণার

অিধকারী তাঁর অস্িতত্বও অস্বীকার কের বসেত পাের।

কিথত িশশু বা িশশুদ্বয় বা িশশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর যিদ তার বা তােদর সহজাত ও িবচারবুদ্িধজাত ঔিচত্য ও
অেনৗিচত্য দ্বারা পিরচািলত হয় তাহেল েকারআন মজীেদর দৃষ্িটেত েস বা তারা মুসিলম, এমনিক তার বা তােদর সােথ
‘আল্লাহ্’,  ‘ইসলাম’,  ‘মুসিলম’  ইত্যািদ  শব্েদর  সংশ্িলষ্টতা  না  থাকেলও  -  যার  প্রমাণ  ওপেরর  িনবন্েধ  তুেল  ধরা
হেয়েছ। িকন্তু েস েকান্ পথ অবলম্বন করেব েস সম্বন্েধ কােরা পক্েষই অগ্িরম ভিবষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়, কারণ,
েস স্বাধীন ইচ্ছাশক্িত ও এখিতয়ােরর অিধকারী সৃষ্িট - যা আসেল জীবন ও জগেতর িপছেন িনিহত অপিরহার্য সত্তা
সহাজ্ঞানময় সৃষ্িটকর্তার ৈবিশষ্ট্য; িতিন মানুেষর িভতের এ ৈবিশষ্ট্েযরই ছায়াপাত ঘিটেয়েছন। েকারআন মজীেদ
আল্লাহর প্রকৃিত - যার ওপের িতিন মানুষেক সৃষ্িট কেরেছন।”“ -  هَاَْاسَ عَلتيِ فَطَرَ النهِ الفِطْرةََ الل : এরশাদ হেয়েছ

((সূরাহ্ আর্-রূম : ৩০

িলেখেছন :নুর েহােসন মিজদী

 


